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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
পেশা s
তার অস্থির উগ্ৰ মরিয়া ভাব দিন দিন সত্যই বড়ো অশোভন হয়ে উঠেছিল। শুধু তার আপনজনেরা নয়, কেদারও রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।
অন্যভাবে ভালোবাসতে না পারুক, ধিয়ে করা সম্ভব না হােক, ছেলেবেলার সাথি মেয়েটার জন্য তার আস্তরিক মেহ ছিল, নিজের বোনটি ছাড়া কারও জন্য এ স্নেহ পোষণ করতে না পারার মতো অনুদার সে নয়।
জ্যোতির জন্য কিছুই করতে না পারার অক্ষমতায় সে গভীর দুঃখ বোধ করেছে। যার চাপে হর্ষকে পরিমলের কথা বলতে গিয়ে সে ধমক খেয়েছিল।
সত্য কথা বলতে কী, নিজের এই নিবুপায়তা তাকে বারবার তিক্ততার সঙ্গে মনে পড়িয়ে দিয়েছে যে এই জন্যই সংসারে মানুষ অনুদার হওয়া ভালো মনে করে, যার জন্য কিছু করার অধিকার নেই তাকে স্নেহ করতে গিয়ে মনঃকষ্ট বরণ করে না, স্নেহমমতা রিজার্ভ করে রাখে নিজের বাড়ির নিজের লোকের জন্য।
তাও কার উপর কতটা অধিকার ঘটাতে পারা যাবে তারই হিসাব অনুসারে।
ফুটতে দেখে, কেদার তাই প্ৰথমে পরম স্বস্তি বোধ করে।
কিন্তু পরীক্ষণেই তার মনে হয়, কী এমন অঘটন ঘটে গেল যে জ্যোতির আর ভাবনা চিন্তা রইল না, মুখ থেকে হতাশার ছাপ মুছে গিয়ে আনন্দের জ্যোতি দেখা দিল ?
পরিমলের সম্পর্কে কি মত বদলে গেছে বাড়ির লোকের ? হর্ষ ডাক্তার কি অগত্যা মেনে নিয়েছে যে কবিরাজও মানুষ ?
অমলাকে সে জিজ্ঞাসা করে, জ্যোতির সঙ্গে মিশিস না কেন তুই ? ও মেয়ের সঙ্গে কে মিশবে ? মেয়েটা খারাপ হল কীসে ? মেয়েটা খারাপ নয়। মেয়েটার মাথাটা খাবাপ। এতদিন ধিঙ্গিপনার শেষ ছিল না, লজ্জাশীরাম নেই বাছবিচার নেই, যা তা করছে যা তা খাচ্ছে। মেয়ে হঠাৎ আবার ডিগবাজি খেয়ে সন্ন্যাসিনী হয়েছেন। মাছ মাংসের ছোঁয়া খাদ্য না, বউদির সঙ্গে নিরামিষ খায়, ভোরে উঠে চান করে, পুজো করে, আরও কত কী !
সেদিনের পর থেকে কেদার আব্ব জ্যোতিদের বাড়ি যায়নি। ধীরে ধীরে তার সম্পর্কে পরিমলের যে অবজ্ঞা আর বিদ্বেষের ভাব স্পষ্টতই বেড়ে চলছিল সেটাকে উসকানি দেবার সাধ তার छिछों नां ।
এবার একবার নিজের চোখে দেখে শুনে ব্যাপার বুঝতে যায়। ইতিমধ্যে জ্যোতি কয়েকবার দুপুরবেলা সেই সময় তাদের বাড়ি এসেছে। তখন সে লক্ষ করেছে জ্যোতির নতুন ভান্ধ। কিন্তু কথাবার্তা সে ইচ্ছা করেই বেশি বলেনি তার সঙ্গে।
জ্যোতিরও বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়নি আলাপ কবার। বাড়িতে একবার তাকে দেখে আসা
দরকার।
মোহিনী সখেদে বলে, মেয়েটা আৰু “ আরেক পাগলামি জুড়েছে। বাবা। বাপের আদরে চুলোয় গেল হারামজ্যাদি। এত বাড়াবাড়ি করছে, বাপকে বললাম একটু শাসন করো, তা বলে কি না, ভালেই তো !
বিয়ের কিছু ঠিক হল ? কই আর হল বাবা ? ও মেয়ের আর বিয়ে হয়েছে। কোথা থেকে একটা অলক্ষ্মী এসে छीछिन।
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